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He হান |] র | স্ব { না 
| তি বাত ক গে নয ভবে ভাল 
বিনিময়ে মুরাবাহার জিরা ভিত্তিতে লাভে বিক্রি করতে পারবে 














র অনুরূপ একটি কাজ। অধিকক্ত এ = সীম দেয়ার জন্য কুদরত তথা ক্ষ 
বে এ কাজের জন্য ১. হাদীসেও এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে.51১ - লাভ হিসাবেই 
তাদেরই এর ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। 









চদেরকে করতে পারবে না। এর অর্থ হলো : বিচারক লোকদেরকে এ ব্যাপারে 
বিনিয়োগকারী বলে সাব্যস্ত করে। কেননা, আকদের ব্যাপারে বল প্রয়োগ 9 নয়। 
|| রিশ্রা গ্রহণ করে লোকদের প্রতি ২ 












| যদি অংশীদারগণ একমত হয়ে নিজেদের স নিজের 

কোন নাবালক বাচ্চা থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে বিচারক বা আদালতে 
কোন কর্তৃত্ব নেই৷ 

ইমাম কুদূরী বলেন : বন্টনকারীদেরকে এ সুযোগ দেওয়া যাবে না যে, তারা সকলে একত্রে মিলে বন্টন কার্য সম্পাদন করবে, যাতে তাদের 
টিক্যমতের কারণে পারিশ্রমিকের বিষয়টি অত্যধিক বৃদ্ধি না পেয়ে যায়| অবশ্য যদি বন্টনকারীগণ পরস্পর এক্যবদ্ধ না থাকে, তাহলে বন্টন 
তছাড়া হয়ে যাওয়ার আশংকায় তারা প্রত্যেকেই কাজ হাসিলের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবে। ফলে পারিশ্রমিক সস্তা হবে। 

| ইমাম কুদূরী বলেন : বন্টনের পারিশ্রমিক মাথা পিছু হ হারে ধার্য হবে, ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে। ৯৮৮৬ ইউসুফ ও 
ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে প্রত্যেক্যের ভাগ অনুসারে তা সাব্যস্ত হবে। কেননা, টি হাল মাগিকারারাবাযা | কাজেই তা মালিকানা হিসাবেই 
যেমন কয়াল-ওযনদাতার খরচা, যৌথ কুপ খনন করার ব্যয় এবং যৌথ মালিকা লিকানা হিসাবে: 
ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো : পারিশ্রমিক দিতে হয় মালামাল পৃথক করার দরুন। আর এ পুথক করণের বিষয়টিতে কোন তফাৎ 

নেই। অনেক সময় স্বল্প মালের প্রতি নযর রাখা কঠিন বিষয় হয়ে পড়ে। ' আবার কখনো বিপরীতও হয়ে থাকে। বস্তুত: কম-বেশীর বিষয়টি হিসাবে আনা খুবই দুস্কর 
ব্যাপার। কাজেই মালামাল পৃথক করণের সাথেই মূল হুকুম সম্পর্কিত হবে |১ কূপ খননের বিষয়টি এর থেকে ভিন্ন। কেননা, সেখানে পারিশ্রমিক দিতে হয় মাটি 

নান্তরিত করার কারণে। আর এতে বেশ-কম হয়ে থাকে। কাজেই কূপ খননের বিষয়ের উপর আলোচ্য মাসআলাকে কিয়াস করা যাবে না!) 












































মিকের মধ্যেও কম-বেশী হবে) কিন্তু 
যদি বিষয়টি ন বর্ণনা করে, তবে এটি হবে একটি ওযর। 
টনকারীর পারিশ্রমিক যে বন্টন করে পি চায়, ভার উপর বর্ভারে রন 
ভাবে EEO এজ আর সলা ভাল, যে যার করে নিতে চায় আর লোকসান হলো, অস্বীকার কারীর |২। ইমাম কুদূর 
রকের আদালতে হাযির হয় এবং বাড়ী বা জমি তাদের লিকানা: কারি ভালা ও সয়ে দানা করে নে; 
ম্পত্তি ভাগ করে নিতে মি আবু হানাফা (র) এর মতে, বি 
ব্যক্তির মারা যাওয়া এবং (ওয় রিশদের সংখ্যা কত, এ ব্যাপারে 















ত্তির মালিক হয়েছে, (এখন তারা এ সম্পা 
ন্টন করে দেবেন না, যতক্ষণ না তারা উক্ত 














দ (র) এর মতে, বিচারক তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে উক্ত সম্পত্তি বণ্টন করে দেবেন 


পক্ষান্তরে ইমাম ইউসুফ এবং ইমাম | 
ক Bl মলের গা মতই এ Ih sie bie | | যদি, এ যৌথ সম্পত্তি জমি 


এবং তিনি কণ্টন নামায় এ কথা উঁ্লেখ করে দেবেন যে, তি 





বিচার রক দের বীর প্রেক্ষিতে এ জমি বন্টন করে দেবেন। 
I | ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর বুজি এবং দলীল হলো এই যে, কব তথা দখল হচ্ছে মালিকানার দলীল এবং স্বীকারোক্তি হচ্ছে 
মালামত। আর তাদের যেহেতু কোন প্রতিপক্ষও নেই, কাজেই বিচারক তাদের মাঝে এঁ সম্পত্তি বন্টন করে দেবেন। যেমন, উক্তর বিকার সূত্রে প্র প্রান্ত 















দারদের কেউ বন্টন করে নিতে চায় এবং অপরাপর ব্যক্তিগণ বন্টনের ব 


৬৭ 







নেই। অথচ অস্বীকারকারীর উপরই কেবলমাত্র স্বাক্ষী-প্রমাণ পেশ করা অপরিহার্য হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে যেহেতু কোন অস্বীকারকারী নেই, অতএব 
সাক্ষী- প্রমাণ পেশ করাতে কোন ফায়দা নেই। তবে বিচারক বণ্টননামায় এ কথা লিল দেবেন যে, ৪ তাদের স্বীকারোক্তির : ভিত্তিতে এ বন্টন কার্য 
বিষয়টি তাদের মধ্যে দ্ধ থাকে, তাদের থেকে যেন অন্যদের পর্যন্ত সম্প্রসারিত না হয়। | আর দালান 
মালিকানায়ই অবস্থায়) এর থেকে যদি কোন রা ভাবে বর্ধিত হয়, তাহলে এ বর্ধিত অংশেও মৃত ব্যক্তির ডি 
Bet OS এর দ্বারাও তার ঝণ পরিশোধ করা যাবে। 

ত মর পরবর্ত কে ব্যতিক্রম। মোদ্দা কথা হলো : বণ্টন করার অর্থ ব্যক্তির উপর রায় বা ফয়সালা জারি করা। আর 

রোক্তি এ ক্ষেত্রে টি কোন দলীল নয়। কাজেই সাক্ষী-প্রমাণ আবশ্যক। 

উল্লেখ্য যে, এ সাক্ষী-প্রমাণ(কোন অহেতুক বিষয় নয়, বরং এটি নু রি ই কির (প্রয়োজনে 


জনকে মৃত (মুরিস) ব্যক্তির বিবাদী নির্ধারণ করাও হত + 
| যেমন (মৃত ব্যক্তির) ওয়ারিস বা অফ 


তার সামনে তার বিপক্ষে TE গ্রহণযোগ্য হয়ে gp 






























[বিষয়টি এ হুমুমের ব্যতিক্র মাতীয় সম্পদ বন্টনের মধ্যে এগুলোর হিফাযতের বিষয়টিই লক্ষণীয় হয়ে থাকে। আর 
জমি তো নিজে নিজেই সংরা (কাজেই অন পদের উপর জমির বিষয়ক কিয়াস করা যাবে না) রিও অস্থাবর সম্পদ যার দখলে থাকবে, সেই এর 
i SHEEN LAE বিৰাট ইস আৰু হলীকা (র) এর মতে এমন নয়। অনুরূপভাবে লে লললল| লিল 
জমি বন্টন না হলেও তা বিক্রেতার মালিকানায় থাকে না। তাইতা বন্টনের কারণে ও ই 
জারী করার জন্য গ্রহণযোগ্য দীন প্রমাণ আবশ্যক। এ পর্যায়ে শুধু স্বীকারোক্তি 

নয়। কেননা, এটি একটি চি প্রমাণ ( ৪এ) কাজেই মৃত 





























তা সম্ভব হবে। 1 তাদের নিও ঢারোক্তি সত্বেও তারা বাণী বিন্ধ হতে পারবে। 3 
দের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয়ে 83 এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। 











স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে, উজ করে তাহলেও বিচারক ও সম্পতি তালের মধ্য কটন করে দেবেন। কেননা, রা রাড et) রা করা লয় মাম তালা 
ফয়সালা জারী করা হয় না! (এ ক্ষেত্রে) তারা অন্যের লিকানার স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেনি 
গ্রন্থকার বলেন : এটি মাবসূত' গ্রন্থের বণ্টন অধ্যায়ের নি 
জামে সগীর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, রানার বেরা 
কায়েম করলো। আর তা তাদের দখলেও আছে| এমতাবস্থায় তারা যদি এ জমিটি বন্টন করে নিতে চায়, তাহলে “এ জমিটি তাদের”-__এ ব্যাপারে তারা 
সাক্ষ্য-প্রমাণ কায়েম না করা পর্যন্ত বিচারক জমিটি তাদের মাঝে দহন করে দেবেন না। কেননা, এখানে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ জমিটি তাদের নয়, বরং 
মানুষের। বলা হয়, এটি শুধুমাত্র আবু হানীফা (র) এর অভিমত। কেউ কেউ ব অভিমত। আর এ কথাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ | 
মির ক্ষেত্রে হিফাযতের জন্য তা বন্টনের কোন প্রয়োজন লিকানা বাকী বা প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক অথচ 
কানা নেই। টার তি উর না। 


ইমাম কুদূরী বলেন : যদি দুই ওয়ারিস ব্যক্তি (আদালতে) হাযির হয়ে মুরিস (যার থেকে উত্তরাধিক 
নর সংখ্যা নিরূপণ করে সাক্ষপ্রমাণ পেল এবং নি তাদের দখলে থাকে, এমতা বস্থায় (এ সম্পত্তির তৃতীঃ 









































রিবর্ভে উরি নাবালিকা সন্তান ওয়ারিস হয়, (আর 


নিয়োগ করবেন, সে ৯ 3৭ লি অংশটি বুঝে মোয়া: অনুরূপভাবে 
মাসঅ তাহলে বিচার, করে চর অংশটি বুঝে (দখল 


মাসআলা bh eh হয়), 5 জমিটি বন্টন ; র দেবেন। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি একজনকে অসী নি গ করবেন 
এতে 8৮৫ ব্যক্তি এবং নাবালকের প্রতি দয়া ও জায় নিহিত রয়েছে। ই 
নানক লিক সা ভি মত নতি রত কারার মরা 


































রীদ করে (মারা যা): এবং এতে সাদি কোন ক পাওয়া তি তবে ওয়ারিস তা (বিক্রেতার নিব ট) C ফের তেব জিন 
তাহলে ওয়ারিস ব্যক্তির নিকট তা ফেরৎ দেওয়া যাবে। অধিকক্ত মুরিস ব্যক্তির শরীদের কারণে ওয়ারিস ব্যক্তি কখনো 


হাসিল হয়, তা নুতন ধরনের মালিকান খরীদকৃ 
ব উপস্থিত ডিল ৬ লিজা 75৬ 





নার মধ্যে খা 


নাবালকের hie থাকে, তাহলেও এ জা তা কটন করা যাবে া। কেননা 
(এ অবস্থায় যদি তা বন্টন করা হয়, তাহলে) এ বন্টন তাদের উপর 
বিবাদী হতে পারবে না| অথচ বিবাদীর ! 






সু সি লিকানা দাবী করলো। এ অবস্থায় সন্তানটি আযাদ গণ্য হবে এবং ওয়ার 
পাওনাদার ব্যক্তিকে বাচ্চার মূল্য পরিশোধ করা এবং দাসীকে মহর প্রদান করা। তারপর ওয়ারিস ব্যক্তি বিক্রেতার 
ফেরৎ 88 নেবে, মহর ফেরং নিতে পারবে bh নিজে জীবিত থাকলে তার ক্ষেত্রেও il দিলে প্রযোজ। 














(বিষয়টি সাধারণভাবে টা করা জা 

কুদূরী রে) বলেনঃ যদি কেবলমাত্র একজন ওয়ারিস হাযির হয় এ বন্টনের 
৪85889৮1517 র | 
নু হয়, তবে এর হুকুম ন্নতর হবে, যেমন জারা গুরবে বর্ণনা করেছি 

ন ওয়ারিস Fale lolol nb ce dl অপরজন সাবালক হয়, তবে 










ব্যাক্তির পক্ষ হতে এবং যার জন্য লি পা করা হয়েছে সে হবে নিজেও 
করা যাবে৷ কেননা অসী যেহেতু নাবলকে 














লেই)। জমন আমরা পরেও তা বা করে 


অংশ কম হওয়ায় সে তা 

















আছে। 














রম পা সি সা বরং পার ধ্যেবিনিময় 
হলো পরস্পর রাখী হয়ে তা করা, বিচারকের বল প্রয়োগে নয়।। 
রও) বন্টন করে দিতে পারবেন ওয়নযোগ্য বস্তু এবং পরিমাণযো চাই ভা বেলী খোক বা কম হোক 
[কাছি অর্থাৎ * প্রায় সমান-সমান: এবং সোনা, রূপা, লোহা এবং তামার টুক মনিভাবে বন্টন 
HY টি Sa | বন্টন * টস 
বা হয়েছে। গা ২৯ 












হাড়া নল জিব ঠাল বিচারক ভাল ক মার ব্যবহারযোগ্য 
রঃ যা জারা দানা! বি হয় তবে তাও ডালক 1 বন্টন করে নাব =ঞলার বি 








ভিন্ন রকমের হয়। এর রানি পূর্বেই 








হেদায়া 


ইমাম দা! জিরা Wea iss 








গালামের সঙ ধান সূ 














মায়ার এবং যুদ্ধ-লব্ধ ৫ EO জার কিয়া 
না। -১০ 











জন্য প্রত্যেক বাড়ীতে অংশ রেখে মিলিতভাবে বন্টন 
{ ৮০/১০/০০১৬ ৮৪৭৬ সমূহেও বি 
সাহেবাইন (র)-এর যুক্তি হলো €ঃ উপরোক্ত বাড়ীসমূহ বসবাসের 














চি হিদাযা গ্রথকার বলেন 17০ রে) একই শহরে’ ₹ 
ন র রদ নথ 















চ যৌখভাবে Et লোর মধ্যে ব্যবধান খুবই LE মিনি 
সেগুলো [ক বাড়ীর হুকু্‌ বে। কেননা এর বিষয়টি বাড়ী ১. প্রতিটি বা 


অদি কো”, Ed He TE হরে যদি যৌথ মালিকানাধীন ক 
সাহেবায়ন (র) এর মাঝে মতভেদ রয়েছে | ইমাম আবু হান 
উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি ভাল মনে করলে পৃ [ক 
_ বন্টন করবেন। আর ভাল মনে; 
দিয়ে দেওয়া হবে । ৩. মঞ্জিল হল 




















৭৫ 


ন হয় যে, মঞ্জিলের সম্পর্ক বাড়ী এবং ঘর উভয়ের সাথেই 














ন| ইমাম খাসসাফ রে)ও অনুরূপ বর্ণনা 
লাভালাভকে ই হারা এতে এ কথা 
ররর বর্ণনা রয়েছে। অথবা (এ কথা বলা হবে 













প্রথম অংশ, এর সাথের ভাগকে দ্বিতীয় অংশ, এর সাথের ভাগকে তৃতীয় অংশ বলে -এভাবে সবগুলো অংশের নামকরণ 
[ওয়া হবে। ॥ এতে যার নাম রম আসবে সে প্রথম অংশ পাবে। যার নাম দ্বিতীয় বারে আসবে, সে দ্বিতীয় অংশ পাবে। (এভাবে শেষ 

























জনে আলাদা ও পৃথক করে দেবেন বলে যে মভিম 
[জেই বন্টনকার যাদি ভানা করেন, না তার পক্ষে যদি তা সব না হয ১ তৰ্ও কণ্ন জাই 



























| ০ রি হতে বর্ণিত আছে যে, জমি পরিমাপ 
ই সে অপরজন 








র অতি র কিছু দিরহাম পি জরুরত ণটুকুর 
রর নালা শা এনা! এই অভিমতটি মাবস্বত গ্রন্থের বর্নার সাধে সামঞসাসূ্ণ। 






















বিচারক যদি অংশীদারদের অংশসমূহ বন্টন করে দেন, অথচ তাদের কোন একজনের পানির নালা বা রাস্তা রয়েছে 
র মধ্যে (সময়) এগুলোর ব্যাপারে কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি, এ অনসথা যদি অপরের অংশ থেকে তার রাস্তা 











তাহলে অপরের অংশে রাস্তা বানানো এবং পানি বহিয়ে নেওয়া তার জন্য জাইয হবে না। কেননা, অন্যের চিরিক 
ৰব ন সম্ভব। সম্ভব। আর যদি ৯ ভাবে তা সম্ভব না , তবে (কৃত) বন্টন রহিত হয়ে যাবে। কেননা, অন্যের অংশের সাথে সংশ্লিষ্টতা 
[জেই ৮৬ বন্টন করতে হবে। কিন্ত ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি এর থেকে ব তক্ৰম। কেননা, ক্রয়-বি 
মূলে উপ ত হওয়া অসম্ভব এমন বিষয়ের সাথেও জমা (এক 
র বিষয় রবতিত হয়েছে-লাতের পূর্ণতা বিধানের জন্য। আর লাভের পূর্ণতা প্রতি ত হয়না রাস্তা 
প্রথ বস্থায় হকসমূ ফিগার 2১ [যোজ্য হবে। । বন্টনের অর্থ হলো : পৃথক করণ ও ১. অর্থাৎ 
নর নানা রান 
ল না। পরে দেখা গেল, কোন এক শীকের। ২. অ যদি মা ও 






















থা স্তা বন্টনের অন্ত কেননা, বন্টন তো করা হয় পূর্ণাঙ্গ রূপে ফায়দা হাসিল করার জন্য। আর পূর্ণাঙ্গভাবে 
| [| শিপ তখন ফায়দা পূর্ণ রার জন্য এ গুলোও বণ্টনের মধ্যে দাখিল হবে| আর 
অ ং পৃথক করণ সাব্যস্ত হবে সম্পর্ক ছিন্ন করা দ্বারা -যেমন, আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই পৃথক করণের প্রতি লক্ষ্য করে একথা 
যা “পতান উলেখ করা ছাড়া বণ্ট্‌ ee bl allt কিন্তু ইজারার বিষয়টি ব্যতিক্রম। কেননা, সেখানে এগুলো স্পষ্টভাবে 
ধ্যেদ যাকে। ৷ হলো র করা। ' অন্তৰ্ভূক্ত করণ ব্যতীত হাসিল হয় না। কাজেই 
























তাদের মধ্যে ও করে থাকবে (অর্থাৎ 





[য় ংশ এবং অপর জনের ভাগে থাকবে এক তৃতায় ) তত 


ইমাম (রে) বলেন : যদি নীচের তলায় দুই ব্যক্তির 
রীত্ব থাকে, কিন্তু চাঁন নয়, অথবা নী ও উপর উভয় 











হেদায়া 





















ইমাম জি ৯ হানীফা (র) এর বক্তব্যের যুক্তি হচ্ছে : উপরের 
। নীচের তলার ফাদ বাকী খেকে যায় কিন্ত নীচের 















দ্ে না হলো- বসবাস করা। আর এ বসবাসের ক্ষে 





তি অনুসারে প্রত্যেক তলার মানুষের জন্যই এমন কিছু সম্ভব; যা অন্যের জন্য 
আর ইমাম মুহাম্মদ ( ১9৮ চি 




















প। সুরা জজ ৩৩ হাত চীন তলার ৬৬৪ 
হাতের সমান। আর 





হবে৷ কেননা, শুধু রা তলা- রা রি) বব অনুরূ' 


শুধু উপর তলা ভবনের ১০০ হাতের সমান ্ 
হবে উপর তলার ৩৩ হাত | at হিসাবে ১০০ হাত - যা শুধু উপর তলা ভবনের ১০০ 


হাত এর সমান হবে। এর সাথে আরো যোগ হবে উপর তলা 
শুধু নীচ তলা বিশিষ্ট ভবনের ১০০ হাত ) (& তথা দ্বিতল ভবনের ৬৬ হাতে; 
হিসাবে এর সর্বশেষ সহ হলো ১০০ হাত। যেমন- আমরা পূর্বে উল্লেখ ক' 
অধ্যায় ও বন্টনের 
অথবা শুধু উর তলা ভবনের হাতের 































ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য BI খাসসাফ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)এর চা শায়খায়নে 
নিয়োগ প্রাপ্ত দুই বন্টনকারী এবং অন্যান্যদের হুকুম একই 
৪788 তারা সোক্ষীদয়) তাদের 


















সম্পত্তি বুঝে পওয়া এবং দখলে নেওয়া। তারা 


খা মদ কোন দি লহ, যার কাদার সাক 












র বিনিয়োগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কাজেই এটি 
রী দত এট হলা একটি দাবী । অভ অতএব এ অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে এ 
দের অনুকূলে কোন লাভালাভকে হি আনছে হী 8১৫৮৪ 








তাদের প্রতি অপবাদ ৯৬৮ NET চারী দরে eB uit ১2৮৮ 898 ন বন্টনকারী সাক্ষ্য প্রদান 


রিজিক! কেননা, একা-এক কির সাক্ষ্য অপরের বেলায় গ্রহণযোগ্য হয়ন | বিচারক যদি দিলি কোন ব্যক্তিকে 











ব্যক্তির অনুকূলে দলীল-প্রমাণ সাব্যস্ত না হয় তাহলে অংশীদারদের থেকে শপথ নেওয়া হবে (যদি বাদী চায়)! তাদের থেকে যদি 
করতে অস্বীকার করে, তবে তার এবং বাদীর অংশ একত্রিত করা হবে। পরে তাদের তি এ সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে| 

















যদি বাদী বলে, আমার জারগা উ পর্যন্ত কিক্তু সে আমাকে ভা হার করে দেয়নি আর বাদি দে সম্পতি বুঝে পাওয়ার ব্যানার 

ক্তিও ব্যক্ত না করে, এ অবস্থায় তার সাথে যে ব্যক্তি শরীক, সে যদি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহ রা উভয়ই শপথ করবে, এরপর এ 

ট বাতিল করে দেওয়া হবে! কেননা, বন্টনের মাধ্যমে তারা যে পরি; 6 কাদে | রি: পানির দের মধ্যে মতভেদ। কাজেই এটি নজীর 
ভদের জা ছিত ক সাজান কারক ব্যক্তি সম্পতি কন করে দেওয়ার পর বদি এতে কোন তুল ধরা পড়ে, না কেডা নমা রকি 
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EE 






















রকের ফয়সালা অনুসাতে হ হয় এবং পক্ষপাতিত্ব যদি রা বেলী হয় লারমা কেননা, বিচারকের হস্তক্ষেপে ন্যায়পরাঃ 
অথ শরীকের মধ্যে কোন সা: মু হয় এবং এ বাতি তারা এক একটি ত অংশ প্রাপ্ত হয়, এ অবস্থায় 








মর বা জাল সার জাভা জাত যা দি ৩২ জন পাবে। 











৮৫ 








বিন হ জায় না| আর ন যদি পূর্ণ সম্পত্তির আবিভ্তাজ 
হিসাবে এখানে তিনটি অবস্থা হলো। ইমাম কুদূরী 
(রে) এর সাথে নি রেছেন। 














আর আবু হাফস (র) তাকে ইমাম আর | (র)এর সাথে টি টিউন এটিই বিশুদ্ধতম মত | ইমাম লং ইউসুফ রে | 
কিয়দংশের মালিক বের হয়ে আসায় একথা প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, ডল? দুই মালিকের মালে ডিন অপর একজন মানি 
সিরাত গা রাজ হবে! যেমনিভাবে বন্টন বা ৰ 


ন্ট নর ke শেষ হয়ে গিয়েছে। আর তা হলো : পৃথক পৃথক করণ। কেননা, এ 
[ পরিমাণ সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া, নির্দিষ্ট কিয়দংশের মালিক 



















হানা রে) এর যুক্তি হলো : কোন এক শরীকে; 
কারণে Land করণের অর্থ শেষ হয় না। অ 


রও কারণ শুরু অবস্থাই এ বমি করা ই আছে। সদন কোন কটি স না সাঃ ie. অর্থ 
ক! আর পেছনের অর্ধেকে শুধুমাত্র দুই ব্যক্তি শরীক শর 
কে তাদের যা আছে তা ২ রা : 0 

















মধ্যে মালিক বের হয়ে আসার মতই! ২. যেমন একটি বাড়ীতে যায়, সাজিদ এবং খালিদ, এই তিন ব্যক্তি শরীক। বাড়ীর সামনের অর্ধেকে 








চ্তু পেছনের অর্ধেকে শুধুমাত্র যায় এবং খালিদ শরীক! এতে 
টন করে যে, সামনের অংশ পূর্ণটাই যায় নেবে এবং পেছনের : 
ধরন এরূপ হলো যে, যায় এবং সাজিদ সামনের অর্ধেকের আধাআধির অং 
কটন করা জাই। এতে পৃথক করণের বি 
ইয হবে! 


























তাং [লিক বের হয়ে এলে এর হুমুমের থেকে 
কার্যকরী রাখা হয়, তাহলে তৃতীয় ব্যক্তির অবশ্যই ক্ষতি হবে । (এ অবস্থায় তার অংশ পূর্বের দুই শরীকের 
লিকের কোন ক্ষতি নেই। কাজেই এ দুটি মাসআলার মধ্যে ব্যবধান সুস্পষ্ট! 


ন) হলো এই যে, যখন শরীক [ইজ জনের একজনে বাড়ীর ' 
য় তর bcd সমান, নি অব kd য় কেউ সা 



















তার সে ন কাশ কে এক বের নিয়ে নেবে কেননা, সামনের গূর্ণঅশের: লিক বের হয়ে এলে, টি এপ তার অর্ধেক ফেরৎ 
নিয়ে নিত! যেহেতু সামনের ভাগের অর্ধেকের মালিক বের হয়ে এসেছে, কাজেই সে তার অপর সাথীর দখলে যা আছে এর অর্ধেকের অর্ধেক তথা এক চতুর্থাংশ ফেরৎ নিট 
নেবে। ৬৬৪ হয়েছে।। সম্মুখ ভাগের মালিক ব্যক্তি তার অংশের অর্ধেক বিক্রি করে দেওয়ার পর যদি 
অবশিষ্ট অর্ধেকের নতুন কোন মালিক বের হয়ে আসে তাহলে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে উক্ত (সম্মুখ ভাগের মালিক) ব্যক্তি 

পছনের অংশের মালিকের নিকট থেকে বকর নিয়ে নেবে। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর প্রথমে চিনাজিরিনানিিনিরারি রে দেওয়া বা 


ফিরল রিকি করে দেওয়ায় তার সে দি ইমতিরা র এখং 






































মরিমান স্বরূপ ফেরৎ দিন! লারা দত আয 
র ভিত্তিতে যে মূল্য হস্তগত হয়, তা যেহেতু 313 হিসাবে 








ডগ 


না প্রদান করা | কাজেই তাকে তার অপর শরীক 








প্রতিষ্ঠিত হয়, সেহেতু এতেও ক্রয়-বিক্রয়ের হুকম কার্যকরী 





৷ করতে হবে| | ইমাম কুদরী (র) বলেন : রা ডি রিত্যাজ্য) সম্পত্তি (ওয়ারিসদের মধ্যে) বন্টন হয়ে যাওয়ার পর 
রা পান হক বা পুর জা করে তাহলে পূর্ব বন্টন রদ তথা বাতিল করে দেওয়া হবে। 
দের মালিকানা রনি ও ন্ধক। এমনি ভাবে খণ hi তার সমুদয় মাল গ্রাস করে না নেয়, তাহলেও, ( 
চননা, পাওনা! হক স্তর ন সাথে যাওয়ার পরও এ পরিমাণ সম্পত্তি বাকী থাকে, যা-দ্বারা পাও পরিশোধ 
মাদার ন ভা নই ত বত রা কমর যান 



















১. কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর সে যদি পরিত্যা্ 
বজ মারল হাদিয়া মারার এরপর সে খণগ্রস্ত হয়ে থাকলে তার 





য সম্পদ রেখে যায়, তবে এর দ্বারা প্রথমে তার (মৃত 

ঝণ পরিশোধ করা হবে। তারপর অবশিষ্ট সম্প য় 

ন ,তবে তা ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে| না এটাই হলো মৃত ব্যক্তির 

তা সে কেউ মারা ওয়ার পর যদি ওরস তার সম সম্পতি ন করে নয় 
য় র  পূরা সম্পত্তি গ্রাস করে নেয় কিনা? উপরোক্ত দুই অবস্থাতেই ব' 
বিসদের দক সদর মা ভাটি কারা লয় । 
























brbr 





ক্ষিতে ইসতিহসান এর ভিত্তিতে লাভ, মুনাফা এবং সুবিধা সমূহ বণ্টন করে নেওয়া জাইয। কেননা, অনেক সময় সমষ্টিগত ভাবে মুনাফা বা 
সুবিধা। হাসিল করা অসন্ত হয়ে ড় nD ie oT TER গার যেমন বল প্রয়োগ করতে পারেন তিনি বন্টনের ক্ষেত্রে। তবে এদুয়ের মধ্যে পার্থক্য 
হচ্ছে এই যে, মুনাফা হাসিলের তাক মীল(পূর্ণতা অর্জান জপ abl or Ai idl ote লি টিকে J রা হয় 
আর | এর মধ্যে মুনাফাকে একত্রিত করা হয় র্যায়ক্রমে। যেহেতু বণ্টনের 



















বাডার এ অংশে থাকবে এবং অপরজন অন্য অংশে থাকবে, 
সম্পত্তি বন্টন করা জাইয, কাজেই এভাবে 'L মুনাফা বন্টনও) 
বিনিময় নয়। এ কারণেই এতে 55' তথা সময় নির্দিষ্ট করণ 





মুনাফা বন্টনকারী প্রত্যেক অংশীদারে 
মধ্যে ভাড়া দেওয়ার কলা পরত হিসাবে উ 








হাসিল হয়ে থাকে। (তাই তারা তা ভাড়াও দিতে পারবো |)| যদি দুই (শরীক) ব্যক্তি কোন এক গোলামের ব্যাপারে এ 
যে, সে এক দিন তার খিদমত ং দ্বিতীয় দিন: অপর জনের খিদমত করবে, তবে তা তা জাই হানা অনার 
এভাবে ৫ নিলি রা কেননা, কখনো সময়ের র হিস বে হয সিভি 








বে। জর কাউ ডি 






ইসাবে পালা বণ্টন করা হয়, তবে এতে মুনাফা হাসিন হবে a ভা 








(কেননা, তাদে ডিন দন অলরেডি কা জগা তারা দা 
াইয হবে কেউ কেউ বলেন : এ Spl সি এজি ছাদ Nui 









অভিমতও হচ্ছে এই যে, বিচারক ত 











[ভাবে করে যে, যে যাকে নেবে সে-ই তার খানা-পিনার ব্যবস্থা করবে, তবে তা জাইয ও ইসতিহসান 
সেম কিয়াস) এর কথা। কেননা দাস-দাসীকে আহার করানোর 














হেণায়া 





ক্রয়বিক্রয়। পক্ষান্তরে মূল বাড়ী দু'টির বন্টনের মাসআলা এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা মূল বাড়ী দুটির কোন একটিকে অপরটির বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা জাইয। 
| যাহিরী রিওয়ায়েতে যে মতামত উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার যুক্তি হলো ঃ মুনাফার মধ্যে সাধারণত : ব্যবধান খুব কমই হয়ে থাকে। কাজেই পরস্পর সম্মতির 
অবস্থায় এর বন্টন জাইয হবে এবং এতে বিচারক বল প্রয়োগও করতে পারবেন। আর একে । তথা পৃথককরণ বলেও গণ্য করা হবে। অবশ্য মূলগত দিক থেকে বাড়ী 
দুটির মধ্যে ব্যবধান যেহেতু বেশী, এ কারণে এ পর্যায়ে একে ' তথা বিনিময় বলে গণ্য করা হবে৷ 








(র) এর মতে সওয়ার হওয়ার ব্যাপারে দুই পশুর ক্ষেত্রে 1.০ (মুনাফা বন্টন) করা জাইয নয়। কিন্তু সাহেবাই 





বস্তুর বন্টনের উপর কিয়াস করে এ কথা বলেন। 
রের মধ্যেও বিভিন্নতা এসে যায়! কেননা কোন কোন 






ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো ঃ আরোহীর বিভিন্ন 
হী বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, আবার কোন কোন আরোহী হচ্ছে আনাড়ী বা বোকা। 
একই পশুর উপর সওয়ার হওয়ার ব্যাপারে -করাতেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। এর কারণ আম 


মামরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। গোলামের বিষয়টি এর 
থেকে ব্যতিক্রম। কেননা গোলাম তো নিজ ইখতিয়ারে খিদমত করে! কাজেই সে তার ক্ষমতা বহির্ভূত অতিরিক্ত খিদমতের বিষয়টি সহ্য করে নেবে না| 

















অতিরিক্ত থিদমতের বিষয়টি সহ্য করে নিতে বাধ্য! | যাহিরী রিওয়ায়েতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট একটি বাড়ী কিরায়া 






দেওয়ার ব্যাপারে [+' করা জাইয। কিন্তু 


